
ভূমিকা  
 
 

যখন ছোটরা এবং তাদের পরিবার সক্লু, কলেজ বা নার্সারিতে ফেরার পর্সত্তুি নিচছ্ে আমরা জানি যে তোমরা অনেকেই উদব্িগন্ হয়ে আছো বা কী হবে 

বা কীভাবে নিরাপদ থাকা যাবে এসব নিয়ে পর্শন্ জাগছে৷ 

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আমাদের প্রাত্যহিক কাজগুলো এবং স্বাভাবিক জীবন ছেড়ে যাওয়াতে গত ছয়  মাস আমাদের সবার জন্যেই অদ্ভুত আর 

চ্যালেঞ্জিং গেছে৷ গত মার্চ থেকে তোমাদের অনেকেই স্কুলে যাওনি, আর যদিও শিক্ষকেরা, পরিবার বা বন্ধুরা তোমাদেরকে বাসায় থেকে পড়াশোনায় 

সাহায্য করেছে, এটা তোমাদের বন্ধুদের আর শিক্ষকদের সাথে শ্রেণীকক্ষে শেখার মতো নয়৷  

হ্যাকনি’র  ছোটরা যা সহনশীলতা দেখিয়েছে তাতে আমরা খুবই মুগ্ধ৷ 

তোমাদের অনলাইন পড়াশোনার ব্যাপারে, লকডাউনের সময়ে তোমরা যেসব কল্পিত উপায়ে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রেখেছো আর তোমাদের 

অনেকেই  যেভাবে অবিশ্বাস্য উপায়ে তোমাদের কমিউনিটিকে সাহায্য করেছো, আমরা তা শুনেছি৷ 

যে হ্যাকনি তেজস্বিতা তোমরা দেখিয়েছো আমরা খুবই গর্বিত! এখন  তোমাদের স্কুলে ফেরার সময়  হয়েছে৷ 

শিক্ষকেরা তোমাদের স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে, এবং কাউন্সিল তাাঁদের সাথে নিয়ে কাজ করছে যাতে সবকিছ ুনিরাপদ হয়  আর যাতে 

তোমরা শ্রেণীকক্ষে ফিরে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ আর হাসিখুশি থাকো৷ 

সবকিছু আলাদা হবে – যেমন, কিছু পাঠদান হবে আলাদা রকম, তোমাদের হয়তো পড়ানো হবে ‘বুদবুদ’ এর  ভেতর আর আলাদা ব্রেক থাকবে, আলাদা 

শুর ুবা শেষ থাকবে৷ 

এটা তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে, এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা নতুন নিয়মগুলো শোন আর করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে যতোটা সম্ভব 

করো৷ 

আমরা আশা করছি এই  গাইডটি তোমাদের কিছ ুপ্রশ্নের উত্তর দেবে এবং স্কুলগুলো তোমাদের নিরাপত্তা বা তোমাদের পড়াশোনাকে আগের 

অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে সেসব  সম্পর্কে পুনঃনিশ্চয়তা দেবে৷ 

আমরা আশা করছি তোমরা তোমাদের গরমের ছুটির শেষ কয়টা সপ্তাহ উপভোগ করবে! 

 
 

কী আশা করা যায়  
 

কাউনস্িল আমাদের সবগলুো সক্ুল, নারস্ারি এবং কলেজের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে যেনো ওরা ছাতর্দের, পরিবারগলুোকে আর স্টাফদের নিরাপদে 

রাখতে পারে, এটাও নিশচ্িত করতে যে তোমরা যেনো তোমাদের স্কলুে ফেরাটা উপভোগ করতে পারো৷ 

তোমাদের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হচ্ছে তোমাদের নিরাপত্তা আর কল্যাণ।  

যদি তোমাদের কোনরকম উদ্বেগ থাকে, অনুগ্রহ করে তাাঁদের সাথে কথা বলো – তাাঁরা তোমাদের সাহায্য করবেন এবং এটা নিশ্চিত করবেন যে 

তোমরা নিরাপদে আছো৷ 

নতুন শিক্ষাবর্ষে যখন  তোমরা স্কুলে বা কলেজে ফিরবে সবই  কিছুটা আলাদা হবে৷ 

প্রত্যেকটা স্কুল যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে, ওদের আকৃতি, বিল্ডিং, বা কতোজন ছাত্র আছে তার উপর নির্ভর করে কিছুটা আলাদা হবে, যদিও কিছু 

জিনিস যেমন স্কুলে কীভাবে থাকবে, স্কুল রুটিন এবং ব্রেক বা টয়লেট হয়তো পরিবর্তিত হবে৷ 

তোমাদের স্কুল এসব  পরিবর্তন সম্পর্কে তোমাদের জানাবে এবং তোমাদের যে কোন প্রশ্নের উতত্র দিতে ওরা সুখি হবে৷ 

 

বিশেষ শিকষ্া পর্য়োজন এমন বাচচ্াদের জনয্ সহায়তা 

 

সক্লুগলুো এডকুেশন হেলথ কেয়ার পল্য্ান নিয়ে ছাতর্দের বাবা মায়ের সাথে যোগাযোগ করবে এবং তোমাদের ফেরার পরিকলপ্নাতে তাদের জড়িত 

করবে৷ 

যদি তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমাদের বাবা মাকে বা দেখাশোনাকারীকে SENCO এর  সাথে যোগাযোগ করতে বলো৷ 

 
 
  



স্কুলে যাওয়া  
 

তমুি কীভাবে সক্লুে যাবে তা নিয়ে ভাবাটা গরুতুব্পরূণ্ কারণ তোমাকে হয়তো আলাদা কোন বয্বসথ্া নিতে হবে৷ 

যদি তোমার যাত্রার ধরণ  আলাদা রকমের হয় , স্কুলে যাবার আগে তুমি হয়তো চর্চা করতে চাইবে৷ 

এখানে কিছু টিপস দেওয়া হলো: 

 

 যদি সম্ভব হয়  হাাঁটো বা সাইকেল নাও এটা স্বাস্থ্যকর, পরিবেশের জন্যে ভালো আর দ্রুতও হবে হয়তো! 

 স্কুলে প াঁছার পরপরই  এবং যখন  তুমি বাসায় ফিরবে তোমার হাত ধোও বা জীবাণুমুক্ত করো; 

 মনে রাখবে যে গণ  পরিবহনে জায়গার সীমাবদ্ধতা আছে- যেমন, এখন  বাসগুলোতে আগে সচরাচর যা মানুষ নিতো তার অর্ধেক মানুষ নেবার 

অনুমতি আছে৷ তোমাদের স্কুলে সময়মতো প াঁছানো নিশ্চিত করার জন্যে তোমাদের হয়তো আগের  চাইতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে; 

 মনে রাখবে যে গণ  পরিবহন ব্যবহার করার সময়  তোমাদের মুখ ঢাকা থাকার দরকার আছে; 

 অধিকাংশ প্রাইমারি স্কুলের এখন  স্কুল সড়ক রয়েছে, যার মানে স্কুল শুর ুএবং ছুটির সময়  বাইরের গাড়িগুলো নিষিদ্ধ; 

 অনুগ্রহ করে মনে রাখবে যে সব  বাবা মায়েরা বাচ্চাদের প্রাইমারি স্কুলে ছেড়ে দিতে আসেন তাাঁরা হয়তো স্কুলের জায়গায় ঢোকার অনুমতি পাবেন 

না৷ 

 
 

কীভাবে নিজেকে এবং অন্যদের নিরাপদে রাখবে  
 

যেভাবে তমুি নিজেকে এবং পরিবারের অন্য সদসয্দের নিরাপদে রাখতে পারো: 

 

 তোমার স্কুল বা কলেজের উপদেশ শুনে, এবং সেভাবে চলে৷ কাউন্সিল তাদের সহায়তা এবং পরামর্শ দিচ্ছে তোমাদের নিরাপদে রাখবার জন্যে; 

 স্বাভাবিকের চাইতে ঘনঘন  তোমাদের হাত পরিস্কার করা, যখন  স্কুলে বা কলেজে আসবে, যখন  ব্রেক থেকে ফিরবে এবং খাওয়ার আগে বা 

পরে-এটা সাবান পানি দিয়ে বা জীবাণুনাশক দিয়ে করা যেতে পারে; 

 জীবাণুর বিস্তার  রোধ করা – যদি তুমি কাশি বা হাাঁচি দাও তাহলে একটা টিস্যু ব্যবহার করো এবং ‘লুফে নাও, ময়লার ঝুড়িতে ফেলো, মেরে 

ফেলো’; 

 ছোাঁয়াছুাঁয়ি কমিয়ে দেওয়া এবং একে অন্যের থেকে যতোটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা; 

 বই  বা ষ্টেশনারী আদান প্রদানে সতর্ক হওয়া; 

 স্কুল বা কলেজে আসবে না যদি তোমার – তোমার বাসায় অন্য কারো – করোনা ভাইরাসের লক্ষণগুলো থাকে৷ Covid-19 এর  একেবারে সাধারণ 

লক্ষণগুলো হলো নিম্নরূপ: নতুন করে বিরামহীন কাশি, উচ্চ তাপমাত্রা বা জ্বর (37.8 বা উপরে) এবং স্বাভাবিক স্বাদ ব  গন্ধ হারিয়ে ফেলা বা 

বদলে যাওয়া; 

 NHS টেস্ট এবং ট্রেস পদ্ধতি ব্যবহার করা যাতে কেসগুলো চিহ্নিত করা বা পদক্ষেপ নেওয়া যায়-তার মানে হচ্ছে যদি তোমার লক্ষণগুলো 

দেখা যায়, তোমাকে টেস্ট করাতে হবে (তুমি অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারো বা 119 নাম্বারে ফোন করতে পারো) এবং তোমার উচিৎ তোমার 

টেস্টের ফলাফল তোমার স্কুল বা কলেজে জানানো৷ 


